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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8 মোহন অমনিবাস
অবধি বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে কহিলেন, “স্যার, আসামীকে নিকটে গিয়ে দেখবার অনুমতি কি আমাকে দেবেন? নিশ্চয়ই কিছু গোলোযোগ ঘটেছে এবং সেটা কি, তা আমি পবিষ্কারভাবে দেখতে চাই।”
বিচারক অনুমতি দিলেন। মিঃ বেকার আসামীর কাঠগড়ার নিকটে গিয়া একদৃষ্টে
বিচারকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “আমি শপথ কোরে হুজুরের নিকট নিবেদন করছি, যেলোক আসামীর কাঠগড়ায় আছে, সে দসু মোহন নয়।” সহসা আদালত-কক্ষ মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বিচারক উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, “আপনি কি বলছেন? আপনার কথার অর্থ কি? আপনি কি পাগল হ’য়ে গেলেন ?”
ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর শাস্ত অথচ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, “ঐ ব্যক্তির সঙ্গে মোহনের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য আছে যে, প্রথম দৃষ্টিতে ধরা সহজ নয়। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে। এর নাক, কান, মুখ, মাথার চুল, গায়ের রঙ আদৌ মোহনের মত নয়। এর চোখের দিকে চেয়ে দেখুন, এমন মাতালের চোখ মোহনের যে হাঁতেই পারে না, তা’ আমার অপেক্ষা আর কে বেশী জানে, স্যার ?”
বিচারক অপ্রকৃতিস্থ স্বরে কহিলেন, “দাঁড়ান, দাঁড়ান, অপেক্ষা করুন। আমাকে ভাবতে দিন। আপনার এসব কথার অর্থ কী? আমি আপনার এ কথার কৈফিয়ত শুনতে চাই। আপনি কি বলছেন? এ লোকটা দসু মোহন নয়? তবে এ কে?”
মিঃ বেকার হতাশ স্বরে কহিলেন, “তা’ আমি জানি না। খুব সম্ভব মোহন এই লোকটাকে তার বদলে চালিয়ে দিয়েছে। মোহনের চেহারার সঙ্গে এ লোকটার অদ্ভুত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। খুব সম্ভবতঃ এ একজন তার দুষ্ককর্মের সহায়ক।” । অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আদালত-গৃহে উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইল। আনন্দ চীৎকার, হর্ষধ্বনি, উত্তেজিত কথোপকথনে আদালত সরগরম হইয়া উঠিল। --
বিচারক পরীক্ষাকারী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গোপাল আচার লিঙ্গমকে, জেলের সুপারকে ও
স্থগিত রাখিয়া দিলেন। o - বিচারকের জরুরী আহানে সকল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিঃ লিঙ্গম ও সুপার
বন্দীকে অতি নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়া উভয়ে একবাক্যে কহিলেন, “বন্দীর সঙ্গে মোহনের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য থাকলেও বন্দী মোহন নয়।”
বিচারক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে চিৎকার করিয়া কহিলেন, “তবে এ লোকটা কে? কোথা থেকে এ এলো? জেলের মধ্যে মোহনের স্থান দখলই বা করলো কী প্রকারে?”
অবশেষে জেলের দুইজন ওয়ার্ডার বন্দীকে পরীক্ষা করিয়া আদালত-কক্ষের সকলকে বিস্মিত করিয়া কহিল, “বন্দী দস্য মোহনই বটে?”
কিন্তু তাহদের মধ্যে একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় কহিল, “আমার মনে হয়, এই বন্দীই মোহন।” i
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